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বিসমিল্লাহির  রাহমানির রাহিম
সহকর্মীবৃন্দ, 

সংসদ সদস্যবৃন্দ, 

নব-নির্বাচিত নির্বাহী কমিটির সদস্যগণ, 

কর্মকর্তাবৃন্দ, 

উপস্থিত সুধিমন্ডলী 

আসসালামু আলাইকুম। 

ঐতিহ্যবাহী অফিসার্স ক্লাব ঢাকার ২০১২-২০১৩ মেয়াদের নির্বাহী কমিটির এ অভিষেক অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। দেশের কল্যাণে সরকারি কর্মসূচি বাস্তবায়নে সরকারি কর্মকর্তাগণ নির্বাহী দায়িত্ব পালন করে থাকেন। পুর্নোদ্যমে কাজ করার জন্য বিশ্রাম ও বিনোদনের বিকল্প নেই। খেলাধুলা এবং বিনোদনের ক্ষেত্রে অফিসার্স ক্লাব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। 

সম্মানিত সুধিবৃন্দ, 

জাতির পিতা সরকারি কর্মকর্তাদের জীবনমান ও পেশাগত উন্নয়নকে সর্বদাই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। অফিসার্স ক্লাবের প্রতি সব সময়ই তাঁর সুদৃষ্টি ছিল। যুদ্ধ-বিধস্ত সদ্য স্বাধীন  দেশের  হাজারও সমস্যার মধ্যেও এ প্রতিষ্ঠানকে তিনি নানাভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। এ ক্লাবে আমাদের পারিবারিক স্মৃতি জড়িয়ে আছে।  তখন এ ক্লাবের এ রকম সুরম্যভবন ছিল না। 

১৯৭৫ সালে এ ক্লাবেরই উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে সামিয়ানা টাঙ্গিয়ে, প্যান্ডেল করে বঙ্গবন্ধু তাঁর প্রিয় পুত্রদের বৌভাত অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। দেশের রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে তিনি রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন কিংবা বিলাসবহুল স্থানে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে পারতেন। কিন্তু হৃদয়ের টানে এখানেই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। এটি ছিল স্বাধীন দেশের সরকারি কর্মকর্তাদের প্রতি জাতির পিতার সন্তানবৎ ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ। বিয়ে-বৌভাত অনুষ্ঠানের ধারা আজও এখানে অব্যাহত আছে। এখানে এলে ভাইদের বৌভাতের সেই সুখময় স্মৃতি আমার মনে পড়ে। তার কিছুদিন পর ঘটে ’৭৫ এর ১৫ আগস্টের নির্মম ঘটনা। নববধূদের হাতের মেহেদীর রঙ তখনও বিবর্ণ হয়নি। আমার বাবা, মা, ভাই-ভাবীসহ পরিবারের সদস্যদের ঘাতকরা হত্যা করে। 
সম্মানিত সুধিবৃন্দ, 

মার্চ মাস স্বাধীনতার মাস। ১৯৭১ সালের উত্তাল মার্চের ৭ তারিখ রেসকোর্স ময়দানের এক মহাজনসমুদ্রে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন। পরে ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। তাঁর নেতৃত্বে আমরা ১৯৭১  সালের ১৬ ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করি। মহান স্বাধীনতার এ মাসে আমি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি জাতির পিতার স্মৃতির প্রতি ।  
শ্রদ্ধা জানাই ত্রিশ লাখ শহীদ দু’ লাখ নির্যাতিত মা-বোনের প্রতি। মুক্তিযুদ্ধে  রাজাকার ও দালাল ছাড়া দেশের প্রায় সকল মানুষ নানাভাবে নিগৃহীত ও নিপীড়িত হয়েছিল। বহু কর্মকর্তা এবং তাঁদের পরিবার নির্যাতনের স্বীকার হয়েছেন। অনেকে শহীদ হয়েছেন। আমি তাঁদের সবার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। 

জনগণ বিপুল আস্থা নিয়ে ভোট দিয়ে আমাদেরকে নির্বাচিত করেছেন। জনগণের স্বপ্নপূরণের দায়িত্ব আমাদের কাঁধে। গত তিন বছর আমরা অত্যন্ত সাফল্যের সাথে এ গুরুদায়িত্ব পালন করে চলছি। বৈশ্বিক মন্দা মোকাবেলা করে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা, দুর্নীতির দমন, বিদ্যুৎ ও জ্বালানির উৎপাদন বৃদ্ধি, দারিদ্র্য বিমোচন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ইতোমধ্যে আমরা সাফল্য অর্জন করেছি। এছাড়া কৃষি, যোগাযোগ, তথ্য-প্রযুক্তি, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ সকল খাতে আমরা উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়েছি। 

এ সাফল্য ধরে রাখতে আপনাদের আরও মনোযোগী ও দায়িত্বশীল হতে হবে। জনগণ আমাদের উপর যে আস্থা রেখেছে যে কোন মূল্যেই তা সমুন্নত রাখতে হবে। মনে রাখবেন দেশ অর্থনৈতিকভাবে উন্নত হলে তার সুফল আমরা সকলেই ভোগ করবো। দেশের উন্নয়নে সর্বশক্তি নিয়োজিত করতে হবে। আপনাদের ঐকান্তিক সহযোগিতা ও কর্মতৎপরতায়  জনগণ  ইতোমধ্যেই সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ডের  সুফল পেতে শুরু করেছে। এ জন্য আপনাদের ধন্যবাদ জানাই। 

প্রিয় সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ,      
আমরা এবার দায়িত্ব গ্রহণের পর আপনাদের বেতন ভাতা বাড়িয়েছি। চাকুরীর বয়সসীমা বাড়িয়েছি। আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে অফিসের কাজে নতুন গতি এসেছে। কর্মকর্তাদের দক্ষতা বাড়ানোর জন্য দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। সচিব থেকে উপ-সচিব পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। পদোন্নতি প্রদানের ব্যবস্থাকে নিয়মিতকরণ করা হয়েছে। 

গত তিন বছরে রাজস্বখাতে ২ লাখের উপরে পদ সৃষ্টি করেছি। বিভিন্ন সরকারী সংস্থায় প্রায় সাড়ে চার লক্ষ জনবল নিয়োগ দিয়েছি। আমরা সিভিল সার্ভিস আইন প্রণয়নের জন্য কাজ করছি। আমরা ই-গভর্নেন্স চালুর উদ্যোগ নিয়েছি। আমার প্রত্যাশা আপনারা দেশ ও জাতির কল্যাণে অর্জিত অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ও মেধার সর্বোচ্চ প্রয়োগ ঘটাবেন। 

প্রিয় কর্মকর্তাবৃন্দ, 

আপনাদের খেলাধুলা, শরীরচর্চা, চিত্তবিনোদনের ক্ষেত্রে এ ক্লাব একটি নান্দনিক পীঠস্থান। আমি আশা করি, দিনের কর্মব্যস্ততা শেষে এ ক্লাব চিত্তবিনোদনের মাধ্যমে পরবর্তী দিনের কাজে নতুন প্রাণশক্তি সঞ্চয়ে অতীতের ন্যায় ভবিষ্যতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। আমি এই ক্লাবের ক্রীড়া, সংস্কৃতি, সৃজনশীল ও কল্যাণমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে কর্মকর্তাদের নান্দনিকতা ও মানবিকবোধের আরও বিকাশ প্রত্যাশা করি। 

সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা নিয়ে অফিসার্স ক্লাবের উন্নয়নে যদি কোন প্রস্তাব আমার কাছে প্রেরণ করা হয় তাহলে তা আমি অবশ্যই বিবেচনা করবো। 

অফিসার্স ক্লাব তার ঐতিহ্যকে ধারণ করে নতুন ঐতিহ্য নির্মাণে সামনের দিকে এগিয়ে চলুক, নবনির্বাচিত কার্যকরী কমিটির প্রত্যেক সদস্যের কাছে এ আমার প্রত্যাশা। আশা করি দায়িত্ব পালনে তাঁরা সততা, নিষ্ঠা ও সাফল্যের নতুন উদাহরণ সৃষ্টি করবেন। 

আমি নতুন কমিটির সার্বিক সফলতা কামনা করছি। অফিসার্স ক্লাবের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি। 
খোদা হাফেজ । 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 

...
